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ভূিমকা

নবীকন্যা ও েবেহশ্েত নারীেদর সম্রাজ্ঞী হযরত ফািতমা সালামুল্লািহ আলাইহা। মাত্র আঠােরা বছেরর সংক্িষপ্ত
আয়ুষ্কােল িতিন জীবেনর প্রত্েযকিট অঙ্গেন এমনভােব কদম েরেখেছন েয, পরম উপাস্েযর একত্েবর েসৗন্দর্য সত্তার
শুভ্র  তাজাল্িল  তাঁর  প্রােণর  দর্পেণ  প্রিতফিলত  হেয়েছ।  ফেল  স্বয়ং  আল্লাহর  পক্ষ  হেত  আয়াত-ই  তাতহীর  [সূরা
আহযাব : ৩৩] অবতীর্েণর মাধ্যেম িতিন িনষ্কলুষ ও িনষ্পাপত্েবর মহামূল্যবান মর্যাদার েখতাবিট অর্জন কের িনেত
সক্ষম হন। আল্লাহর ইবাদত করােক িতিন িনজ জীবেনর সােথ এমন িনগুঢ়ভােব িমিশেয় েনন েয তার সুবােদ িতিন িবরল এক
মাকােমর  অিধকারী  হন।  েস  মাকামিট  হেলা  ‘তাঁর  সন্তুষ্িট  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর  সন্তুষ্িটর  কারণ  এবং  তাঁর
অসন্তুষ্িট  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর  অসন্তুষ্িটর  কারণ’  হওয়া।  ইবাদেতর  প্রভােব  তাঁর  সত্তা  এমন  ভােব  মহান
আল্লাহর পিবত্র সত্তার তাজাল্িলর প্রকাশস্থেল পিরণত হয় েয, তাঁেক কষ্ট েদওয়া স্বয়ং আল্লাহেক কষ্ট েদওয়ার
শািমল হেয় দাঁড়ােলা। এ কারেণ অত্র প্রবন্েধ আমরা হযরত ফািতমা সালামুল্লািহ আলাইহা’র ইবাদত দর্শেনর একিট
সংক্িষপ্ত পর্যােলাচনা উপস্থাপন করার েচষ্টা করব। যােত িবশ্বজগৎ সৃষ্িটর দর্শেনর সােথ ইবাদেতর সম্পর্কটা
জানা যায়। তেব মূল পর্যােলাচনায় প্রেবশ করার আেগ সংক্েষেপ ইবাদত ও তার প্রভাব সম্পর্েক িকছু ধারণা বুেঝ
েনওয়ার  প্রেয়াজন  রেয়েছ,  যা  হযরত  ফািতমা  যাহরা  সালামুল্লািহ  আলাইহা’র  ইবাদত  দর্শনেক  সহেজ  বুঝেত  সাহায্য

করেব।

ইবাদত-এর অর্থ

ভাষাতত্ত্বিবদগেণর অেনেকর অিভমত হেলা ‘ইবাদত’  কথািটর অর্থ হচ্েছ কথায় ও কর্েম উভয় িদক হেত ‘িবনয়শীল থাকা’
অথবা  ‘পরম  িবনয়’  প্রকাশ  করা,  তেব  তা  অবশ্যই  আল্লাহেক  উপাস্য  িহসােব  িবশ্বাস  েরেখ  এবং  তাঁর  ৈনকট্য  লােভর
সংকল্প সহকাের হেত হেব। এ কথা েথেক প্রিতপন্ন হয় েয, ইবাদত যতই িবনয় ও অবনত হওয়ার প্রকাশ েহাক না েকন, তাই
বেল েয েকান িবনয় ও  অবনত হওয়ােক ‘ইবাদত’  বেল আখ্যািয়ত করা যায় না। উপাস্য িহসােব িবশ্বাস েপাষণ এবং তাঁর

ৈনকট্য অর্জেনর সংকল্প-এ দুিট িবষয় ইবাদেতর অিনবার্য শর্ত।

আর  আিভধািনক  ভােব  ‘আব্দ’  তথা  ইবাদতকারী  েসই  ব্যক্িতেকই  বলা  হয়  েয  আপাদমস্তক  স্বীয়  মিনব  তথা  মাওলার  সােথ
সম্পৃক্ত। তার ইচ্ছা মিনেবর ইচ্ছাধীন। তার চাওয়াও মিনেবর চাওয়ার ওপর িনর্ভরশীল। েস মিনেবর িবপরীেত িনেজেক
েকান  িকছুর  মািলক  বেল  মেন  কের  না।  আর  মিনেবর  আনুগত্য  করেত  েকান  ৈশিথল্যও  েস  প্রদর্শন  কের  না।  েমাটকথা,
ইবাদত  তথা  বন্েদিগ  হচ্েছ  েসই  পরম  সত্তার  প্রিত  িনরঙ্কুশ  িবনয়  জ্ঞাপন,  িযিন  সকল  িকছুর  উৎসমূল।  একারেণ
একমাত্র েসই সত্তাই ‘উপাস্য’ হেত পােরন, িযিন সকল অনুগ্রহ ও অনুকম্পার িনরঙ্কুশ দাতা। এক আল্লাহ ব্যতীত আর
েকউ েসই েযাগ্যতার অিধকারী নয়। বান্দার িদক েথেক তাই বন্েদিগ হেলা একজন মানুেষর আত্িমক পূর্ণতার চূড়ান্ত

মাত্রা এবং মাবুেদর সােথ তার ৈনকট্েযর প্রকাশ।



ইবাদেতর স্বরূপ ও তাৎপর্য

ইবাদেতর সারকথা হেলা মানুষ আল্লাহর পিবত্র সত্তা ব্যতীত অন্য কাউেক উপাসনার উপযুক্ত বেল জানেব না, একমাত্র
তাঁরই আেদশ েমেন চলেব এবং সর্বদা তাঁেকই স্মরণ করেব। আর সুেখ-দুঃেখ সকল িবষেয় একমাত্র তাঁর সন্তুষ্িটেকই
িবেবচনায় েরেখ চলেব। এ অর্েথ বান্দার ইবাদত কখেনা কখেনা নামায,  েরাযা,  হজ ও যাকােতর ন্যায় িবেশষ আমলসমূহ
পালেনর  মাধ্যেম;  আবার  কখেনা  কখেনা  িমথ্যাচার,  গীবত,  ব্যিভচার,  হত্যা  ইত্যািদ  িবেশষ  িকছু  পাপাচারমূলক  কাজ

হেত িবরত থাকার মাধ্যেম প্রস্ফুিটত হেয় ওেঠ।

। নবী [ِــدُون ــسَ إلاِ ليَِعْبُ ــن وَ الإِنْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ এই ইবাদেতর জন্যই আল্লাহ জ্িবন ও ইনসানেক সৃষ্িট কেরেছন [وَ م
ةٍ ُأم نا فِي كُلَْوَ لَقَدْ بَع] রাসূলগেণর প্েররেণর উদ্েদশ্যও িছল মানুষেক আল্লাহর ইবাদেতর প্রিত আহ্বান জানােনা
। মানুষ েযভােবই মূল্যায়ন করুক না েকন, বাস্তবতা হেলা মানুেষর জন্য ইবাদত তথা বন্েদিগর[َهرسَُولاً أنَِ اعْبُدُوا الل
মাকামই হচ্েছ সবেচেয় উঁচু মাকাম। ইবাদেতর মাধ্যেমই মানুষ আধ্যাত্িমকতার উচ্চতর মাকােম েপৗঁছেত সক্ষম হয়।
নবী-রাসূলগণ ও ওিল-আউিলয়াগণ সকেলই এই ইবাদত ও আনুগত্েযর পথ ধেরই আধ্যাত্িমকতার িশখের উপনীত হেত েপেরেছন।
আর  এ  কারেণই  নামােযর  তাশাহুেদ  মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-েক  তাঁর  রাসূল  হওয়ার  আেগ  তাঁর  বান্দা  হওয়ার

।[رسوله و  عبده  محمدا  أن  [اشهد   সাক্ষ্য  প্রদান  করা  ফরয  করা  হেয়েছ

ইবাদত  মানুষেক  আত্ম-সংেশাধন  ও  আত্িমক  পিবত্রতা  দান  কের,  িচত্েত  প্রশান্িত  আেন,  আল্লাহর  ৈনকট্েযর  মাকােম
েপৗঁেছ  েদয়  এবং  বান্দােক  সৃষ্িট  জগেতর  ওপর  কর্তৃত্ব  শক্িতর  অিধকারী  কের  েতােল।  তখন  েস  আল্লাহর
অনুমিতক্রেম  অেলৗিকক  কর্মকাণ্ড  সম্পন্ন  করেত  পাের।  এমর্েম  একিট  হাদীেস  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  হেত  বর্িণত
ا افْترَضَْتُ عَلَيْهِ وَ إنِهُ لَيََقَربُ إلَِي باِلنافِلَةِ حَتى أحُِبهُ فَإِذَا أحَْبَبُْهُ إلَِي مِم بَ إلَِي عَبْدٌ بشَِيْ‏ءٍ أحََبقَرَ وَ مَا] : হেয়েছ
كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بهِِ وَ بَصَرهَُ الذِي يُبْصِرُ بهِِ وَ لسَِانهَُ الذِي يَنْطِقُ بهِِ وَ يَدَهُ التيِ يَبْطِشُ بهَِا إنِْ دَعَانيِ أجََبُْهُ وَ
আমার‘ مَسَاءََهُ]  أكَْرهَُ  وَ  الْمَوْتَ  يَكْرهَُ  الْمُؤْمِنِ  مَوْتِ  عَنْ  كَترَدَدِي  فَاعِلُهُ  أنَاَ  شَيْ‏ءٍ  عَنْ  ترَدَدْتُ  مَا  وَ  أعَْطَيُْهُ  سَألََنيِ  إنِْ 
ৈনকট্েযর সবেচেয় উত্তম উিসলা হেলা ফরযসমূহেক পালন করা। আর মুস্তাহাবসমূহ পালেনর মাধ্যেম েস আমার মুহব্বত
অিভমুেখ অগ্রসর হেত পাের, যতক্ষণ না আিমও তােক ভােলাবািস। অবেশেষ আিম যখন তােক ভােলাবািস, তখন আিমই হই তার
কান যা দ্বারা েস েশােন, আিমই হই তার েচাখ যা দ্বারা েস েদেখ, আিমই হই তার িজহ্বা যা দ্বারা েস কথা বেল এবং
আিমই হই তার হাত যা দ্বারা েস প্রহার কের। েস যখন আমার কােছ েদায়া প্রার্থনা কের, আিম তা মঞ্জুর কির এবং েস

’যখন আমার কােছ িকছু চায়, আিম তা প্রদান কির।

ফািতমা (সা. আ.) শ্েরষ্ঠ ইবাদতকািরণী

হযরত ফািতমা সালামুল্লািহ আলাইহা সম্পর্েক মানুষ যত েবিশ িচন্তা করেব এবং তাঁর জীবেনর িবিভন্ন িদক িনেয় যত
েবিশ অনুধ্যান করেব, ততই েস িবস্মেয়র সম্মুখীন হেব। কীভােব একজন নারী দুিনয়ায় মাত্র আঠােরা বছর আয়ুষ্কােলর
মধ্েয এমন আধ্যাত্িমক পূর্ণতায় েপৗঁছেত সক্ষম হন েয,  তাঁেক সৃষ্িটর মূল লক্ষ্য ও  উদ্েদশ্য িহসােব পিরচয়
েদওয়া  হেব।  হযরত  ফািতমা  রাসূেলর  কন্যা  িহসােব  নয়,  বরং  আল্লাহর  জযবায়  িবগিলত  এবং  তাঁর  আনুগত্েয  আত্ম-
িনেবিদত িহসােবই আধ্যাত্িমকতার পরম শীর্েষ প্রিতষ্িঠত হেয়েছন। ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) বেলন, হযরত ফািতমা
সালামুল্লািহ  আলাইহার  েচেয়  অিধক  ইবাদতকারী  আর  েকউ  িছল  না।  িতিন  এত  েবিশ  ইবাদেত  দণ্ডায়মান  হেতন  েয  তাঁর



পদযুগেল  কড়া  পেড়  েযত।  [িবহারুল  আনওয়ার,  খ.  ৩,  পৃ.  ৬১]  হাসান  বসরী,  িযিন  একজন  অিধক  ইবাদতকারী  এবং  অিতশয়
পরেহযগার মানুষ িহসােব পিরিচত, িতিন হযরত ফািতমা সম্পর্েক বেলন : নবীদুিহতা এত েবিশ ইবাদেত মশগুল হেতন এবং

নামােযর েমহরােব দণ্ডায়মান হেতন েয, তাঁর পদযুগেল কড়া পেড় িগেয়িছল।

হযরত ফািতমার ভীত-িবহ্বল ও িবনয়ী িচত্ত

তাঁর নামায ও ইবাদেতর একিট অনন্য ৈবিশষ্ট্য িছল আন্তিরক ভীিত ও িবনয়শীলতা। আবু মুহাম্মাদ েদইলািম ‘ইরশাদ-
নামােযর হােল আল্লাহর ভেয়‘ نهج فى صلواتها من خوف الله كانت فاطمة : উল কুলুব’ গ্রন্েথ এ সম্পর্েক বেলন
ফািতমার িনঃশ্বাস েযন গুেণ গুেণ িনর্গত হেতা।’ [ইরশাদ-উল কুলুব, খ. ১,  পৃ. ১০৫] েরওয়ায়ােত এেসেছ েয, আল্লাহ
েফেরশতােদর েডেক বেলন : তািকেয় েদখ আমার কািনজ ফািতমার িদেক, কীভােব েস আমার সম্মুেখ দণ্ডায়মান হেয়েছ, আমার
ভেয় তার সর্বাঙ্গ কাঁপেছ এবং িনেজর অন্তরাত্মা িদেয় আমার ইবাদেত মশগুল হেয়েছ! [ফািতমা িমনাল মাহদ-ই ইলাল

[লাহদ, পৃ. ১৭৩

বলার অেপক্ষা রােখ না  েয,  হযরত ফািতমা িছেলন েচৗদ্দ মাসুেমর মধ্েয একজন এবং পাঁচ পঞ্জতেনর অন্যতম বািত।
ইবাদেতর হােল তাঁর এ ভীিতর কারণ অন্য িকছু িছল না, েকবল মহান আল্লাহর প্রিত তাঁর পূর্ণ মািরফাত তথা বােতনী
জ্ঞান ও পিরিচিত ব্যতীত। আল্লাহর ওিল-আউিলয়াগেণর ভীিত তখনই সৃষ্িট হয় যখন তাঁরা মাবুেদর পরম সত্তার মিহমা,
শান  ও  মহান  অিভব্যক্িতর  সাক্ষাৎ  েপেয়  যান।  তখন  তাঁরা  এ  ব্যাপাের  ভীত  সন্ত্রস্ত  হেয়  পেড়ন,  না  জািন  েকান

!পর্দা এেস তাঁর ও তাঁর প্েরমাস্পেদর মােঝ অন্তরাল হেয় দাঁড়ায়

আর এ অবস্থা ঐ ব্যক্িতেদর ক্েষত্ের ছাড়া সৃষ্িট হয় না যাঁরা মহামিহেমর িবশালতা ও তাঁর ৈনকট্েযর অপার্িথব
العلماء – :انما یخشی الله من عباده   স্বাদ আস্বাদন করার েসৗভাগ্য অর্জন কেরেছন। একারেণ মহান আল্লাহ বেলন
আল্লাহর বান্দােদর মধ্য হেত েকবল জ্ঞানীরাই তাঁর ভয় কের। সুতরাং এখােন ‘ভয়’ কথািট একিট িবেশষ অবস্থার সােথ

সম্পৃক্ত। আর হযরত ফািতমা সালামুল্লািহ আলাইহা ও অন্য মাসুম ইমামগণ (আ.) এর ভয় হেলা েসই শ্েরিণভুক্ত।

নামােযর হােল হযরত ফািতমার ভীিত ও িবনয়

মহান  আল্লাহর  সেন  দণ্ডায়মান  হওয়া  ও  নামায  আদায়  করার  জন্য  হযরত  ফািতমা  সালামুল্লািহ  আলাইহার  একিট
িনর্িদষ্ট জায়গা িছল। িবেশষ পিরচ্ছেদ, িবেশষ জায়নামােযর ওপর িবেশষ আদেবর সােথ এমনভােব িতিন ইবাদেত মশগুল
হেতন  েয,  তাঁর  ঘরই  তাঁর  জন্য  মসিজেদ  পিরণত  হয়।  ইবাদেতর  হােল  তাঁেক  এক  নজর  েদখার  জন্য  আকােশর  েফেরশতারা
েসখােন ভীড় জমােতা। এ সমেয় িতিন এমনই িবনয়াবনত ও ভীত অবস্থায় থাকেতন েযন ঈমােনর িনর্যাস তাঁর অস্িথমজ্জায়

ঢুেক েগেছ।

স্বয়ং আল্লাহও আপন বান্দােদর কােছ এরূপ িবনয় ও ভয় চান। হযরত মূসা (আ.)-েক উদ্েদশ্য কের বেলন : ‘েহ ইমরােনর
পুত্র! েতামার হৃদয় হেত আমােক ভয় দাও। আর েতামার েদহ হেত আমােক িবনয় দাও। আর েতামার চক্ষু হেত রােতর আঁধাের
আমােক  অশ্রু  দান  কেরা।  আর  আমােক  ডােকা।  িনশ্চয়  তুিম  আমােক  িনকেটই  পােব  সাড়াদানকারী  িহসােব।’  [আমািল  আস-

[সাদুক : ২১৫



আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ.)  বেলন :  এ ভয় পরাভূত ব্যক্িতেদর মধ্েয উৎপত্িত লাভ করা এক িবেশষ িচহ্ন,  যখন েস এক
অপরােজয় দুর্দান্ত প্রতাপশালী সুলতােনর িবপরীেত এমনভােব উপস্িথত হয় েয, তার সমস্ত মেনােযাগ ও ধ্যান-জ্ঞান
তাঁর িদেকই িনিবষ্ট হয়। আর অন্য সবিকছু হেত তার মেনাসংেযাগ িবচ্িছন্ন হেয় যায়। হযরত ফািতমা সালামুল্লািহ
আলাইহা  িছেলন  েতমনই  একজন।  িতিন  নামােয  দণ্ডায়মান  হেয়  শুধু  আল্লাহর  ইবাদেতর  কথাই  ভাবেতন।  মাবুদ  আল্লাহর
প্রিত প্েরমভক্িত ও উপাসনা ব্যতীত অন্য েকান স্মৃিত বা িচন্তা তাঁর মেন উঁিক িদত না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর
ভাষায়,  তার অন্তর েকবল ইবাদেতর জন্যই শূন্য িছল। েকবল েস িছল আর তাঁর মাবুদ। জীবন িকরূপ,  কীভােব িনর্বাহ

[করেত হেব এসব িচন্তা েথেক েস িছল পুেরাপুির মুক্ত। [দার মাকতােব ফােতমা, পৃ. ১৭০

ইবাদেতর আকুল আকাঙ্ক্ষা

হযরত ফািতমা সালামুল্লািহ আলাইহা আল্লাহর বন্েদিগেত ডুেব থাকেতন। একিদন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁেক বলেলন :
‘কন্যা  আমার!  তুিম  আল্লাহর  িনকট  হেত  এমন  িকছু  চাও  যা  িজবরাইল  আল্লাহর  পক্ষ  হেত  প্রদান  করার  প্রিতশ্রুিত
িদেয়েছন।’  হযরত ফািতমা আরজ করেলন :  ‘একমাত্র আল্লাহর বন্েদিগ করার েতৗিফক ছাড়া আমার আর েকান মেনাস্কামনা
েনই। আমার আকাঙ্ক্ষা শুধু এটুকু েযন আল্লাহর ‘ওয়াজ্হ’ তথা েচহারায় তাকােত পাির এবং তাঁর েসৗন্দর্য দর্শেন

[মুগ্ধ হেত পাির।’ [আল-কািফ, হািদস নং ৫৩৬

েকনই বা  িতিন এরূপ ইবাদতপরায়ণ হেবন না,  যখন  িতিন লািলত পািলত হেয়েছন এমন ব্যক্িতর ক্েরােড় িযিন িবশ্েবর
সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদতকারী। েয নবী এত দীর্ঘক্ষণ ধের নামােয দণ্ডায়মান থাকেতন েয, স্বীয় প্রিতপালক তাঁেক বলেলন
হেলন :  ‘ত্বা-হা,  আিম আপনােক কষ্েট িনপিতত করার জন্য এ  েকারআন আপনার ওপর অবতীর্ণ কির িন।’  [ত্বা-হা :  ১-২]
হযরত  ফািতমাও  ইবাদেতর  মর্যাদা  ও  মূল্যমানেক  মহাপ্রিতপালেকর  প্রিত  তাঁর  সুগভীর  মা’িরফাতপ্রসূত  বেলই
জানেতন। কােজই এখােন আশ্চর্য ও িবস্মেয়র েকান অবকাশ েনই েয, েকন এ মিহয়ষী নারী ইবাদত হেত এত েবিশ মাত্রায়
মজা  উপেভাগ  করেতন।  আর  েকনই  বা  িতিন  মহান  আল্লাহর  খািতের  দীর্ঘ  ক্ষণ  ধের  দণ্ডায়মান  হেয়  িনেজেক  কষ্েট
িনক্েষপ  করেতন  এবং  িবনয়  ও  হীনতা  প্রকাশ  করেতন।  একিটবােরর  জন্যও  িতিন  এ  িকয়াম,  রুকু  ও  িসজদার  কিঠন  সাধনা

চািলেয় েযেত অসন্তুষ্ট হনিন।

উপসংহার

তাঁর ইবাদেতর গুণ বন্দনার কথা েরওয়ায়ােত বর্িণত হেয়েছ। ‘ইলালুশ শারা’িয়’ গ্রন্েথ এেসেছ : ‘িতিন যখন ইবাদেত
দাঁড়ােতন,  একিট  উজ্জ্বল  নক্ষত্েরর  ন্যায়  আসমােনর  বািসন্দােদর  জন্য  আেলা  ছড়ােতন।’  [খ.  ১,  পৃ.  ২১৫]  নামােযর
প্রিত  এ  তাঁর  এ  প্রবল  আকর্ষেণর  কারেণ  এক  পর্যােয়  হযরত  িজরবাইল  তাঁেক  িবেশষ  এক  নামােযর  তা’িলম  েদন।  ইমাম
জাফর সািদক (আ.) বেলন : ‘আমার মা ফািতমা সর্বদা িজবরাইল তাঁেক েয দু’রাকাত নামায িশিখেয় িদেয়িছেলন, তা আদায়
করেতন। প্রথম রাকােত সূরা হামেদর পের একশ’ বার সূরা কাদর এবং দ্িবতীয় রাকােত সূরা হামেদর পের একশ বার সূরা

’তাওহীদ পাঠ করেতন। অতঃপর সালাম িফিরেয় তাসবীহােত যাহরা পাঠ করেতন।

হযরত ফািতমা ইবাদত-বন্েদিগর পেথ অেনক সৃজনশীলতারও স্বাক্ষর েরেখ েগেছন। েযমন প্রথম িদেক িতিন একিট সুতায়
৩৪িট িগরা িদেয় তা তাসবীহ িহসােব ব্যবহার করেতন। িকন্তু হযরত হামযা সাইয়্েযদুশ শুহাদার শাহাদাত বরেণর পর
তাঁর কবর হেত সংগ্রহ করা মািট হেত পুঁিথ বািনেয় সুতায় েগঁেথ েসটােকই তাসবীহ িহসােব ব্যবহার করা শুরু কেরন।



[এরপর েথেক মানুেষর মধ্েয তাসবীহ ব্যবহােরর প্রচলন লাভ কের। [ওয়াসািয়লুশ িশয়া, খ. ১৪, পৃ. ১০৩৩


